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ভালা জতুসলহালী- 


এমন স্বচ্ছন্দ গাঁততে বেলুন মাটি থেকে আলাদা হয়ে গেল যে আমাদের বেপরোয়া 
ভ্রমণকারীরা টেরই পেল না কখন সেটা শূন্যে উঠে পড়েছে। কেবল এক মিনিট পরে 
তারা যখন ঝুঁড় থেকে বাইরে উশীক মারল তখন দেখতে পেল নীচে বন্ধুরা ভিড় করে 
দাঁড়য়ে হাত নাড়ছে, শূন্যে টুপি ছুড়ছে। নীচ থেকে ভেসে আসাছল 'হর্‌-রে! 
ধৰানি। 

'আবার দেখা হবে! চৌকস ও তার সঙ্গীরা উত্তরে চেশচয়ে ওদের বলল। 

তারাও মাথার টুপি খুলে নাড়তে লাগল। কেবলাকান্ত টপ খোলার জন্য মাথার দিকে 
হাত বাড়াল, মান্র তখনই তার খেয়াল হল মাথায় টুপ ত নেই! 

দাঁড়া ভাই, তোরা একটু দাঁড়া! সে চিৎকার করে বলল। 'বেলুনটা থামা! আম 
টুপিটা ভুলে বাঁড়তে ফেলে এসোছি।" 

ণকছ7 না কিছ একটা ভুলে যাওয়া তোর স্বভাব!' 'িড়াবড় করে বলল বকেশ্বর। 
চৌকস বলল, 'এখন আর বেলুন থামানো যাবে না। যতক্ষণ বেলুনের ভেতরকার 
বাতাস জ্যাঁড়য়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ উড়তেই থাকবে। জ্নাড়য়ে গেলেই নামবে" 

'তার মানে আমাকে টুপি ছাড়া যেতে হবে?" আহতস্বরে কেবলাকান্ত বলল। 
পঠেপীল বলল, 'তুই খাটের নীচে টু্িটা খুজে পেয়েছিলি না?" 


“পেয়েছিলাম ত ঠিকই। কিন্তু টপটা মাথায় দিতে আমার গরম লাগল, তাই আম 
ওটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিলাম । পরে, একেবারে শেষ মুহূর্তে পরতে ভূলে 
যাই।” 

তুই শেষ মুহূর্তে কিছু না কিছ একটা সব সময় ভুলে যাস” বক্ধেশ্বর বলল। 
এমন সময় আনাঁড় চিৎকার করে উঠল, 'দ্যাখ রে ভাই, তোরা সব দ্যাখ, আমাদের 
বাঁড়টা নীচে রয়ে গেল! 

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। 

বকেশ্বর বলল, 'তা তুই ?ি ভেবোঁছাল বাঁড়টাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়বে ?' 
আনাঁড় একথায় মনে দুঃখ পেয়ে বলল, 'সে রকম কিছুই আম ভাব নি। আমি 
স্রেফ দেখতে পেলাম আমাদের বাঁড়টা এক জায়গায় দাঁড়য়ে আছে, তাই বললাম। আগে 
আমরা সব সময় বাঁড়তে থাকতাম, এখন বেলুনে চড়ে আকাশে উড়ছি।' 

বকেশ্বর বিড়বিড় করে বলল, 'উড়াছ ত বটে, কিন্তু উড়তে উড়তে কোথায় যে গিয়ে 
পেশছুব কে জানে? 

আনাঁড় বলল, 'তুই বক্েশ্বর সব সময় বকবক কাঁরস। বেলুনেও তোর হাত থেকে 
নিস্তার নেই।" 

'তোর যাঁদ ভালো না লাগে ত বোঁরয়ে চলে গেলেই পাঁরস!' 

এখানে আম বোরয়ে যাব কী করে? 

ওদের তর্কাতার্ক শুনে চৌকস ধমক দিয়ে বলল, হয়েছে! আর নয়। বেলুনেও 
তোদের ঝগড়া! 

বেলুন আরও ওপরে উঠে গেল। গোটা ফুলনগরটাকে এখন এক নজরে চোখে পড়ে। 
ঘরবাঁড় মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট খেলনার মতো, আর টুকুনদের ত একেবারেই চোখে 
দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বেলুনকে উীড়য়ে নিয়ে চলেছে, দেখতে দেখতে শহর পড়ে 
রইল অনেক পেছনে। 

চৌকস পকেট থেকে কম্পাস বার করে বেলুন কোন্‌ দিকে চলেছে তা দেখতে লাগল। 
কম্পাস হল একটা ছোট্র ধাতুর বাক্স, যার ভেতরে চুম্বকের কাঁটা থাকে। চুম্বকের 
কাঁটা সব সময় উত্তর দিক দেখায়। তাই কম্পাসের কাঁটার দকে নজর রাখলে যে-কোন 
সময় ফেরার পথ খুজে পাওয়া যায়। এই জন্য চৌকস কম্পাস সঙ্গে নিয়োছল। 

চৌকস জানাল, 'হাওয়া আমাদের সোজা উত্তর দিকে নিয়ে চলেছে। তার মানে ফেরার 


পথে আমাদের যেতে হবে দক্ষিণ দিকে ।" 

বেলুন এবারে অনেক ওপরে উঠে গেছে, চলেছে মাঠের ওপর 'দিয়ে। শহর দুরে 
মাঁলয়ে গেছে। নীচে সরু ফিতের মতো এ“কেবে'কে চলে গেছে ছোট্র নদী, টুকুনরা 
যার নাম 'দয়েছে শশানদী। মাঠের মাঝখানে যে সমস্ত গাছপালা চোখে পড়ে সেগুলো 
ফুরফুরে ঝোপের মতো দেখাচ্ছে 

এমন সময় পিঠেপুল নীচে একটা ছোট্র কালো বিন্দু দেখতে পেল। বিন্দুটা মাটির 
ওপর দিয়ে ধাঁ ধাঁ করে এগিয়ে চলেছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন বেলুনের পেছন পেছন 


ছুটছে। 


দ্যাখ রে ভাই, তোরা চেয়ে দ্যাখ, কে যেন আমাদের পেছন পেছন ছ্‌টছে!' িঠেপ্ল 
চেচিয়ে বলল। 


সকলে বিন্দুটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। 

ব্স্তবাগীশ জিজ্ঞেস করল, “ওটা কী হতে পারে? এ দ্যাখ, গাছের ওপর 'দয়ে লাফ 
মারল!” 

বেলুন বনের ওপর দিয়ে উড়ছে। বিন্দুটা এবারে চলেছে গাছপালার মাথার ওপর 
'দিয়ে। বাঁটকা-ডাক্তার নাকের ওপর চশমা লাগাল, কিন্তু তাতেও স্মাঁবধা হল না __ বুঝতে 
পারল না ওটা আসলে কাঁ। 

হঠাৎ আনাঁড় চিৎকার করে উঠল, 'জান! আমই প্রথম বুঝতে পেরেছি! ওটা আমাদের 
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তৃতুরাম। আমরা তুতুরামকে নিতে ভুলে গেছ, এখন তাই ও আমাদের পিছ পিছু 
ছুটছে, 

টোটারাম বলল, 'কী যে বাঁলস! তুতুরাম এখানে । এই ত বসে আছে, আমার বেণ্র 
তলায়।” 

'তাহলে ওটা কীঃ কি রে চৌকস, তুই বলতে পারিস? হয়ত জিজ্ঞেস করল। 
চৌকস কম্পাস সাঁরয়ে রেখে নীচের দিকে তাকাল। 

“আরে, ওটা ত আমাদের ছায়া! হাসতে হাসতে সে বলল। 

'আমাদের ছায়া? বাঁলস ি!' আনাঁড় অবাক। 

হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমাদের বেলুনের ছায়া। আমরা শুন্যে উড়ে চলেছি, 
আর ছায়া ছুটে চলেছে মাটির ওপর দিয়ে।” 

টুকুনরা অনেকক্ষণ ধরে ছায়াটার ওপর নজর রাখল। ছায়াটা দেখতে দেখতে ছোট 
হতে হতে শেষ পর্যন্ত একেবারে মালয়ে গেল। 

এবারে সকলে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ছায়াটা গেল কোথায় এখন 2" 

চৌকস ওদের বুঝিয়ে বলল, 'আমরা এখন অনেক উপ্চুতে। এত উস্চু থেকে ছায়া 
চোখে পড়ে না। 

বকেশ্বর আপন মনে গজগজ করতে লাগল, “যাচ্ছেতাই কাণ্ড! এমন একটা জায়গায় 
বসে আছ যেখান থেকে নিজের ছায়া পর্যন্ত নজরে পড়ে না!" 

"আবার বকবক শুরু করোছিস!' আনাঁড় বলল। "তোকে নিয়ে কোথাও কোন স্বান্ত নেই 
দেখাছ।" 

'স্বাস্ত, স্বাস্ত!' বন্ধেশ্বর ভেঙচি কেটে বলল। “আরে বাবা, বেলুনে যতক্ষণ আঁছস 
ততক্ষণ স্বাস্তিটা কোথায় শ্যান! স্বাস্ত যাঁদ চাস তবে বাঁড়তে বসে থাকলেই হত।' 
'তুই নিজেই বরং গিয়ে বসে থাক" 

'আমার স্বাস্তর কোন দরকার নেই।" 

“আবার তোদের তকতা্ক শুরু হল!' চৌকস বলল। 'নাঃ, তোদের মাটিতে নাময়ে 
দিতে হবে দেখাছ।" 

বক্কেশ্বর ও আনাঁড় ভড়কে গিয়ে তর্ক থামিয়ে দিল। 

এই সময় বেলুন ভাসতে ভাসতে ধোঁয়া না কুয়াশা কিসের মধ্যে যেন এসে পড়ল। 
নীচের মাটি অদৃশ্য । চারপাশের সব কিছ যেন সাদা পর্দায় ঢাকা। 


সকলে চিৎকার চেশ্চামেচি শুরু করে দিল, “এটা কী? এখানে ধোঁয়া এলো কী করে?" 
চৌকস বলল, এটা ধোঁয়া নয়। এ হল মেঘ। আমরা উঠতে উঠতে মেঘের ভেতরে 
চলে এসেছি। এখন আমরা চলোছ মেঘের ভেতর 'দয়ে।' 

আনাঁড় বলল, “এ তোর বানানো কথা । মেঘ হল খইয়ের মণ্ড'র মতো পাতলা, 'কল্তু 
এ ত কুয়াশা-কুয়াশা মনে হচ্ছে।" 

চৌকস জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, মেঘ কী দিয়ে তোর বলে তোর ধারণা? মেঘ এই 
কুয়াশা দিয়েই তৈরি। কেবল দূর থেকে ঘন বলে মনে হয়, এই যা।' 

কিন্তু ওর কথায় আনাড়র বিশ্বাস হল না। সে বলল, “তোরা ভাই ওর কথায় কান 
দিস নে। এসব স্রেফ ওর মনগড়া কথা। ও দেখাতে চায় অনেক জানে । আসলে কিন্তু 
কিছুই জানে না। মেঘ না কুয়াশা _ ও বললেই আম বিশ্বাস করব! মেঘ হল 
খইয়ের মণ্ড। খইয়ের মণ্ড যেন কখনও খাই নি আর ক! 

শিগাঁগরই বেলন আরও ওপরে উঠে গিয়ে মেঘ থেকে বোঁরয়ে এসে তার মাথার 
ওপর "দিয়ে উড়তে লাগল। 

আনাঁড় ঝুঁড় থেকে নীচে উপক মারতে দেখতে পেল বেলুনের তলায় মেঘ, আর 
তাতে পাঁথবী ঢাকা পড়ে গেছে। 

আনাঁড় চেশচয়ে উঠল, “ওরে বাবারে! নীচে আকাশ! আমরা শূন্যে পা তুলে 
উড়াছ!" 

শিহন্যে পা তুলে হতে যাবে কেন?" সকলে অবাক। 

'আরে, এই দ্যাখ না কেন, আমাদের পায়ের নীচে আকাশ __ তার মানেই ত আমাদের 
পা শুন্যে উঠে আছে।” 

চৌকস বাঁঝয়ে বলল, 'আসলে আমরা মেঘের ওপর 'দিয়ে চলোছি। আমরা মেঘেরও 
মাথার ওপরে উঠে গোছ। তাই মেঘ আর এখন আমাদের ওপরে নেই, আমাদের 
নীচে আছে। 

কিন্তু আনাঁড় একথাও 'বশ্বাস করল না। সে মাথার টুঁপটা শক্ত করে হাতে চেপে 
ধরে নিজের জায়গায় বসে রইল। তার ভয় হচ্ছিল সে যাঁদ পা শুন্যে তুলে বসে থাকে, 
তাহলে তার মাথা থেকে টুপি খসে পড়ে যেতে পারে। 

হাওয়ায় বেলুন মেঘের মাথার ওপর দিয়ে হুহ করে ছুটতে লাগল। কিন্তু িগাঁগরই 
সকলে লক্ষ করল যে বেলুন নামতে শুরু করেছে। 


“আমরা নীচের দিকে চলোছি কেন?' খোকনরা আস্থির হয়ে পড়ল। 

চৌকস বলল, 'বেলনের হাওয়া জাাড়য়ে গেছে।” 

'তাহলে আমরা এখন মাটিতে নামছি?' ব্যস্তবাগীশ জিজ্ঞেস করল। 

চৌকস বলল, “তোরা কী মনে কারস? বাঁলর বস্তা তাহলে নিয়েছি কেন আমরা ? 
ঝুাঁড় থেকে বাঁল ছংড়ে ফেলে দেব, তাহলেই আমরা ফের ওপরে উঠে যাব।' 

হয়ত তাড়াহুড়ো করে একটা বালির বস্তা তুলে নিয়ে নীচে ছুড়ে ফেলে দিল। 
'কারস কী?" চৌকস চেশচয়ে বলল। 'একটা পুরো বস্তা ফেলা কি কোন কাজের 
কথা হল? কারও মাথায় যাঁদ গিয়ে পড়ে! 

'হয়ত পড়বে না, হয়ত বলল। 

'হয়ত পড়বে না!' চৌকস ওকে ভেঙচি কেটে বলল। “বস্তার মুখ খুলে একটু একটু 
করে বাল ফেলতে হয়।' 

'এখাঁন আম ফেলছি, নয়ত বলল। 

সে বস্তার মুখ খুলে বাল সোজা ঝুাঁড়র ভেতরে ঢেলে ফেলল। 

চৌকস মাথা নাঁড়য়ে বলল, একজন আরেকজনের চেয়ে এক কাঠি সরেস দেখাঁছ। 
বালি যাঁদ ঝুঁড়তেই থেকে যায়, তাহলে লাভটা কী শান; এতে বেলুন ত আর হালকা 
হয়ে যাবে না? 

“নয়ত যাঁদ বালস, আমি বাল বাইরে ঢালাছি” এই বলে নয়ত মুঠো মুঠো করে বালি 
ঝুঁড় থেকে বাইরে ফেলতে লাগল। 

কেবলাকান্ত চেশচয়ে বলল, 'একটু সাবধানে ফেলিস ভাই। দেখিস আমার চোখে 
যেন বাল না যায়।' 

“সাবধানে নয়ত কিঃ দৌখস তোর চোখে বাল যাবে না।' বলতে বলতেই নয়ত'র 
হাত থেকে বালি উড়ে এসে পড়ল তার চোখে। 

সকলে নয়ত'কে গালাগাল করতে লাগল। এঁদকে হয়ত একটা ছার নিয়ে ঝুঁড়র 
পড়তে পারে। চৌকস তা দেখতে পেয়ে হৈহৈ করে উঠল: 

“থাম দেখ! করাছস কা তুইঃ তুই যা শুরু করোছস তাতে ত দেখাছ ঝুঁড় ভেঙে 
'ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ত হবে না” হয়ত বলল। 


১১ 


তোদের দুজনেরই কথায় কথায় কেবল 'হয়ত' আর “নয়ত'!' এই বলে চৌকস হয়ত'র 
কাছ থেকে ছার কেড়ে নিল। 

ঝুঁড়র গর্টার ভেতর দিয়ে বাল ঝুরঝুর করে নীচে পড়তে লাগল। বেলুন হালকা 
হয়ে গিয়ে ফের হস করে ওপরে উঠে গেল। খোকনরা বেশ হাসিখুশি ভাব নিয়ে ঝুঁড় 
থেকে বাইরে উপীকঝুপীক মারতে লাগল। বেলুন ফের ওপরে উঠছে দেখে সবাই মহা 
খাঁশি। কেবল বকেশ্বরের কোন সময়ই কোন কিছুতে তুঁম্ট নেই। সে তাই বকবক করে 
চলল: 

'এই ওপরে উঠছে, এই নীচে নামছে __ এ কেমন ধারা ব্যাপার! বেলুন কি এই ভাবে 
ওড়ে নাক?” 

এর পর আর কা বলবে বুঝতে না পেরে পিঠেপাঁলকে চুপচাপ একমনে কামড়ে 
কামড়ে ?মছার খেতে দেখে খোঁকয়ে উঠল : 

এই তুই এখানে কা কামড়ে খাঁচ্ছস রে? 

হু, মিছারি খাওয়ার আর সময় পোল না! আরে, আগে নীচে নাম, তখন না হয় 
খাস। 

“বাড়তি ওজন টানতে যাব কেন?” শ্পিঠেপাল বলল। “আম যাঁদ মিছার খেয়ে ফেলি, 
তাহলে বেলন আরও হালকা হয়ে গিয়ে আরও ওপরে উঠবে ।” 

খা গে আহলে যা! দোখস ছার কামড়ে কামড়ে নিকেশ না হয়ে যাস” ববেশ্বর 
বলল। 
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আনাড় ও তার বন্ধ;দের কাহিনী যাঁদ তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 
'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' দিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী 


রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পাঁরচয় পেতে পার। 
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